
স্বাগত  বাংলা  নববর্ষ  ১৪২৯||
‘মুেছ  যাক  গ্লািন,  ঘুেচ  যাক
জরা,  অগ্িনস্নােন  শুিচ  েহাক
ধরা’
েচম্বার  েডস্ক::  বছর  ঘুের  আবার  এেলা  বাংলা  নববর্ষ।  তেব  এবােরর
নববর্ষ  এেসেছ  নতুন  প্রত্যাশা  িনেয়।  িবেশষ  কের  টানা  দুই  বছর
কেরানা  অিতমািরর  কারেণ  একরকম  গৃহবন্িদত্েবর  পর  এেলা  এবােরর
নববর্ষ।

 

এবােরর নতুন বছর এমন সমেয় এেলা যখন অিফস–আদালত সব েখালা। কেরানার
প্রভােব  প্রায়  িনস্তব্ধ  হেয়  আসা  রাজপেথ  এখন  গািড়র  চােপ  আেগর
স্বাভািবক  সমেয়র  েচেয়ও  অেনক  েবিশ  ট্রািফক  জ্যাম।  গত  দুই  বছের
েযমন  ভাবেত  হেতা  আবার  কেব  স্বাভািবক  সমেয়র  মেতা  চলােফরা  করা
যােব। এখন েসই জায়গায় ভাবেত হয় কেব ট্রািফক জ্যাম যােব। গত দুই
বছেরর  ক্ষিত  পুিষেয়  েনওয়ার  েচষ্টায়  এই  রমজােন  স্কুেল  যাচ্েছ
েকামলমিত িশশুরাও।

রাজধানীেত বাংলা নববর্ষ উদযাপেনর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছায়ানেটর
আেয়াজেন  রমনার  বটমূেল  বর্ষবরেণর  অনুষ্ঠান  এবং  ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র  চারুকলা  অনুষেদর  আেয়াজেন  মঙ্গল  েশাভাযাত্রাও
হচ্েছ এবার। পার্বত্য চট্টগ্রােম উদযাপন হেয়েছ ৈবশািব উৎসবও।

 

সব  িমেল  কেরানার  যাঁতাকেল  পেড়  েয  িদেনর  আশায়  িদনগুনিছলাম  আমরা,
েসই  ‘আবার  জমেব  েমলা/বটতলা  হাটেখালা’  েসই  িদন  েযন  িফের  এেসেছ।
প্রত্যাশা করার সময় এেসেছ ‘অঘ্রােণ নবান্েনর উৎসেব/েসানার বাংলা
ভের উেঠেব েসানায়/ িবশ্ববাসী েচেয় রেব’ বলার।

তেব  ৈবশাখ  জুেড়  েযমন  নববর্ষ  বা  হালখাতার  েরশ  থােক,  েতমিন  থােক
কালৈবশাখীর  শঙ্কা।  একইভােব  প্রাকৃিতক  কেরানাকাল  েশষ  হেয়  আসেলও
আমােদর মধ্েয মােঝ মধ্েযই িফের আেস সাম্প্রদািয়কতার িবষবাষ্প। এই
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পয়লা  ৈবশাখেক  সামেন  েরেখই  সম্প্রিত  আমরা  প্রত্যক্ষ  করিছ  কখেনা
িটপকাণ্ড,  কখেনা  িহজাব  িনেয়  বাড়াবািড়  আবার  কখেনা  িবজ্ঞান  ও
ধর্মেক মুেখামুিখ কের সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার আেয়াজন।

 

তবুও  নববর্ষেক  স্বাগত  জিনেয়  পয়লা  ৈবশােখর  নতুন  সূর্যেক  সামেন
েরেখ  আমরা  গাইেবা  ‘মুেছ  যাক  গ্লািন,  ঘুেচ  যাক  জরা,  অগ্িনস্নােন
শুিচ েহাক ধরা’। কারণ, পয়লা ৈবশাখ আমােদর সকল সঙ্কীর্ণতা পিরহার
কের  উদারৈনিতক  জীবন-ব্যবস্থা  গড়েত  উদ্বুদ্ধ  কের।  সব  সংকীর্ণতা
েঝেড়  আমােদর  নতুন  উদ্েযােম  বাঁচার  অনুপ্েররণা  েদয়।  আমরা  েয
বাঙািল,  িবশ্েবর  বুেক  এক  গর্িবত  জািত,  পয়লা  ৈবশােখর  বর্ষবরেণ
আমােদর মধ্েয আবার জাগ্রত েহাক েসই েবাধ।

 

বাঙািলর এক সার্বজনীন েলাকউৎসব ৈচত্র সংক্রান্িত ও পেহলা ৈবশাখ।
িদনগুেলা  আনন্দঘন  পিরেবেশ  উদযাপন  করা  হয়,  সাম্প্রদািয়ক
সম্প্রীিতর  জানান  েদওয়া  হয়।  িবগত  িদেনর  ভুলত্রুিট  ও  ব্যর্থতার
গ্লািন  ভুেল  নতুন  কের  সুখ-শান্িত  ও  সমৃদ্িধ  কামনায়  উদ্যািপত  হয়
নববর্ষ। এিদন েদেশর সরকাির েবসরকাির সকল প্রিতষ্ঠােন সরকাির ছুিট
থােক।  িদনিট  উপলক্ষ্েয  রাষ্ট্রপিত  ও  প্রধানমন্ত্রী  বাণী  েদেবন।
নববর্ষেক  সামেন  েরেখ  ৈচত্র  সংক্রান্িতর  িদেন  বুধবার  (১৩  েম)
জািতর উদ্েদশ্েয ভাষণ িদেয়েছন প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা। এ ছাড়া
এই  িদেনর  তাৎপর্য  তুেল  ধের  অনলাইন  ও  প্িরন্ট  গণমাধ্যম  এবং
েটিলিভশন-েরিডওগুেলােত থাকেব িবেশষ আেয়াজন।

 

বাংলা  নববর্ষ  এক  সময়  পািলত  হেতা  ঋতুধর্মী  উৎসব  িহেসেব।  যখন  এর
সঙ্েগ  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  িছল  কৃিষর,  কারণ  কৃিষকাজ  িছল  ঋতুিনর্ভর।
পরবর্তীেত  কৃিষকাজ  ও  খাজনা  আদােয়র  সুিবধার  জন্য  েমাঘল  সম্রাট
আকবেরর  সমেয়  বাংলা  সন  গণনার  শুরু  হয়।  িহজির  চন্দ্র  সন  ও  বাংলা
েসৗর সেনর ওপর িভত্িত কের প্রবর্িতত হয় নতুন বাংলা সন।

এক  সময়  বাংলা  নববর্েষর  মূল  উৎসব  িছল  অর্থৈনিতক  িবষয়  হালখাতা।
ব্যবসায়ীরা  গ্রােম-গঞ্েজ  নববর্েষর  শুরুেত  তােদর  পুরােনা  িহসাব-
িনকাশ  চুিকেয়  িহসােবর  নতুন  খাতা  খুলেতন।  এ  উপলক্েষ  তারা  নতুন-
পুরাতন  খদ্েদরেদর  আমন্ত্রণ  জািনেয়  িমষ্িট  িবতরণ  করেতন  এবং



নতুনভােব তােদর সঙ্েগ ব্যবসািয়ক েযাগসূত্র স্থাপন করেতন।

 

১৫৫৬ সােল কার্যকর হওয়া বাংলা সন প্রথমিদেক পিরিচত িছল ফসিল সন
নােম,  পের  যা  পিরিচত  হয়  বঙ্গাব্দ  নােম।  কৃিষিভত্িতক  গ্রামীণ
সমােজর  সঙ্েগ  বাংলাবর্েষর  ইিতহাস  জিড়েয়  আেছ।  তেব  এর  সঙ্েগ
রাজৈনিতক ইিতহােসরও সংেযাগ ঘেটেছ।

 

বৃিটশ  শাসনামেলর  পর  পািকস্তান  শাসনামেল  বাঙািল  জাতীয়তাবােদর
সঙ্েগ  ঘিনষ্ঠ  সম্পর্ক  ৈতির  হয়  বর্ষবরণ  অনুষ্ঠােনর।  ষােটর  দশেকর
েশেষ  তা  িবেশষ  মাত্রা  পায়।  িবেশষ  কের  রমনা  বটমূেল  ছায়ানেটর
আেয়াজেনর মাধ্যেম। এ সময় ঢাকায় নাগিরক পর্যােয় ছায়ানেটর উদ্েযােগ
সীিমত  আকাের  বর্ষবরণ  শুরু  হয়।  বাংলােদেশর  মহান  স্বাধীনতার  পর
ধীের ধীের এই উৎসব নাগিরক জীবেন প্রভাব িবস্তার করেত শুরু কের।
পয়লা  ৈবশােখর  বর্ষবরণ  অনুষ্ঠােন  বাঙািলর  অসাম্প্রদািয়ক  এবং
গণতান্ত্িরক  েচতনার  বিহঃপ্রকাশ  ঘটেত  থােক।  কালক্রেম  বর্ষবরণ
অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ-উল্লােসর উৎসব নয়, এিট বাঙািল সংস্কৃিতর
একিট  শক্িতশালী  ধারক-বাহক  িহেসেব  প্রিতষ্িঠত  হেয়েছ।  উৎসেবর
পাশাপািশ  স্ৈবরাচার-অপশক্িতর  িবরুদ্েধ  প্রিতবাদও  এেসেছ  পেহলা
ৈবশােখর আেয়াজেন।

 

সাম্প্রিতক  সমেয়  নববর্ষ  উদযাপেনর  জন্েয  সরকাির  প্রিতষ্ঠান  এবং
িকছু িকছু েবসরকাির প্রিতষ্ঠােনও েদওয়া হয় ৈবশাখী েবানাস।

 

১৯৮৯  সােল  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  চারুকলা  ইনস্িটিটউেটর  উদ্েযােগ
েবর  হয়  প্রথম  মঙ্গল  েশাভাযাত্রা।  যা  ২০১৬  সােলর  ৩০  নেভম্বর
ইউেনস্েকা  এ  েশাভাযাত্রােক  িবশ্ব  সাংস্কৃিতক  ঐিতহ্েযর  মর্যাদা
েদয়।

 

ঢাকাপ্রকাশ-এর  পক্ষ  েথেক  েদেশ–িবেদেশ  আমােদর  সব  পাঠক,
িবজ্ঞাপনদাতা  ও  শুভানুধ্যায়ীেদর  বাংলা  নববর্েষর  শুেভচ্ছা,  শুভ



নববর্ষ।


